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বিসিএসআইআর প্রতিষ্ঠিত রাসায়নিক পরিমাপের জন্য রেফারেন্স ইন্সটিটিউটের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
গবেষণা কাজে সরকারী সামর্থ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আজ একটি বিশেষ দিন। নব প্রতিষ্ঠিত এই ইনস্টিটিউটে খাদ্য সামগ্রী, পানীয়, ঔষধ প্রভৃতি পরীক্ষা করা হবে। শিল্পের মান নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থাপত্র দেয়া হবে। 
এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দেশীয় পণ্য ও শিল্পের মান বিশ্বমানে উন্নীত করার জন্য আমি রাসায়নিক বিশ্লেষক ও গবেষকদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। 
বিশ্বায়নের এ যুগে আমাদেরকেও প্রতিযোগিতা করে বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হবে। এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ফলে উদ্যোক্তারা সেই সেবা পাবেন। 

 পাশাপাশি অন্যান্য গবেষণাগার ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতির মান নিয়ন্ত্রণেরও সুযোগ হয়েছে। এর ফলে জনগণ মানসম্পন্ন পণ্য ও সেবা পাবেন। আমাদের রফতানি বাজারও সম্প্রসারিত হবে বলে আমি আশা করি। 

সুধিবৃন্দ, 

বিজ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তির এ যুগে যেসব দেশ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এগিয়ে যাচ্ছে তারাই অর্থনৈতিকভাবে দ্রুত উন্নতি করছে। বিশ্বায়ন ব্যবস্থায় আমাদেরকেও লাগসই গবেষণা ও এর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করে শিল্প ও সেবাখাতের সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। দেশের বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী সকলকে এ ব্যাপারে আরো আগ্রহী হওয়ার আহ্বান জানাই। 

শুধু গবেষণার জন্য গবেষণা করলে চলবে না। গবেষণাকে অর্থবহ করতে হবে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে গবেষণা করতে হবে। মৌলিক গবেষণার পাশাপাশি প্রায়োগিক গবেষণার ওপর জোর দেয়ার জন্য গবেষকদের প্রতি আহবান জানাই। 
আমাদের প্রয়োজন লাগসই গবেষণা। যাতে উদ্ভাবন সহজলভ্য হয়। যাতে সাধারণ মানুষ তা গ্রহণ করতে পারে। যাতে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বাড়ে। সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত হয়। সেবার মান ও ক্ষেত্র বৃদ্ধি পায়। দেশীয় সম্পদ ও সামর্থ্যের সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায়। 

সুধিমন্ডলী, 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহ ছিল সারাজীবন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, দেশীয় গবেষণার মাধ্যমেই দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। তাই তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশকে অগ্রাধিকার দেন। তিনি বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির এক বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করেন। 
জাতির পিতা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিল্পের জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে এই বিসিএসআইআর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের এখানে সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। 

বঙ্গবন্ধু কৃষি গবেষণা কাউন্সিল গঠন করেন। ধান, পাট, মৎস্য প্রভৃতি খাতভিত্তিক গবেষণার জন্যও জাতীয় ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির পিতার এ  লক্ষ্য পূরণে এসব প্রতিষ্ঠানের গবেষকদেরকে আরো নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের আহবান জানাচ্ছি।  
সুধিবৃন্দ, 

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরাও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটা বিজ্ঞান মনস্ক জাতি গঠনের উদ্যোগ  নিয়েছি। 
আমাদের '৯৬ সরকারের সময় ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আইন করি। অনেকগুলো চালু হয়েছে। ১৯৯৬'র আগে মাত্র একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। আমরা আরো চারটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করেছি। প্রথম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। চিকিৎসা শাস্ত্রে গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দেশে প্রথম টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। এসব বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণায় অবদান রেখে যাচ্ছে। 
আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার জন্য অনুদান ও ফেলোশীপ চালু করেছি। বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এসে এগুলো বন্ধ করে দিয়েছিল। আমরা এবার এগুলো আবার চালু করেছি। 

আমরা যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। এ নীতিতে বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন করা হয়েছে। তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনী মেধা বিকাশে ৮৫টি বিজ্ঞান ক্লাবকে রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। 

বিসিএসআইআর এর আধুনিকায়ন ও গবেষণা সামর্থ্য বাড়ানো হয়েছে। কয়েকটি বিশ্বমানের গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিসিএসআইআর উদ্ভাবিত আর্সেনিক সনাক্তকরণ কীট, আর্সেনিক দূরীকরণ ফিল্টার. ফরমালিন সনাক্তকরণ কীট, বায়োগ্যাস প্লান্ট ও উন্নতমানের চুল্লী বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করছে। 
সুধিমন্ডলী, 

আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে। অর্থনীতি বিকশিত হচ্ছে। ফলে কৃষিজমি কমছে। জলাভূমি কমছে। গোচারণভূমি কমছে। কম জমিতে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। আবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে। এসব লক্ষ্যকে সামনে রেখে গবেষণার বিষয়বস্ত্ত নির্ধারণ করার জন্য গবেষকদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। 
জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রকৃতি বিরূপ আচরণ করছে। ঝুঁকি বাড়ছে। নতুন নতুন জমি সমুদ্রের লোনা পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ছে। এসব প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে কৃষকসহ সবাইকে অভ্যস্ত করে তোলা এবং ঝুঁকি  মোকাবেলার জন্য গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। 

আমাদের বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যেই বন্যা, খরা ও লবণাক্ততা সহনীয় ধান ও অন্যান্য ফসলের জাত উদ্ভাবন করেছেন। লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষক উৎপাদন বাড়িয়েছেন। দেশ এখন খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। অন্যান্য ফসল, মৎস্য ও পোলট্রি উৎপাদনও ব্যাপকভাবে বেড়েছে। 
আমরা শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়িয়েছি। কৃষিসহ বিভিন্ন খাতে গবেষণার জন্য বিনিয়োগ বাড়িয়েছি। মৌলিক গবেষণার সুযোগও সম্প্রসারিত হয়েছে। 

আমরা কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করছি। এতে কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হয়েছে। কৃষিপণ্য রফতানি বেড়েছে। আমরা কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রসারে লাগসই প্রযুক্তি ও কৌশল উদ্ভাবনের ওপর জোর দিয়েছি। 
 বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সবুজ প্রযুক্তি প্রয়োগের ওপর জোর দিতে হবে। এ লক্ষ্যে বিজ্ঞানীদেরকে দেশীয় সবুজ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা বাড়ানোর আহবান জানাচ্ছি।    
সুধিবৃন্দ, 

আমাদের লক্ষ্য, ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ, শামিত্মপূর্ণ, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসম্পন্ন বাংলাদেশ গড়া। যার মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলবো। এ লক্ষ্য অর্জনে দেশের বিজ্ঞানী, গবেষক, কৃষক, উদ্যোক্তাসহ সব শ্রেণী-পেশার মানুষকে একযোগে কাজ করতে হবে। আসুন, আমরা সকলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে দেশের অগ্রযাত্রায় অবদান রাখি।  
এ আহবান জানিয়ে আমি রাসায়নিক পরিমাপের জন্য Designated Reference Institute এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
সকলকে আন্তরিক ধনব্যাদ। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
